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তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী,
ডিজিটাল মেলায় অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ,
দেশের অগণিত ইন্টারনেট ব্যবহারকারীগণ,
ও উপস্থিত সুধিমন্ডলী,


আসসালামু আলাইকুম। 
‘‘উপজেলা ডিজিটাল মেলা ও ইন্টারনেট সপ্তাহ ২০১৫’’ এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে আমি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। দেশে ইন্টারনেটের প্রচার ও প্রসারকে আরও একধাপ এগিয়ে নিতে এই প্রথমবারের মত ইন্টারনেট সপ্তাহের আয়োজন করা হচ্ছে। এ উপলক্ষে দেশের অগণিত ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।
সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর সাড়ে তিন বছরের সরকারে তথ্য-প্রযুক্তি খাতের উন্নয়নকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তাঁর নেতৃত্বে ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ সংস্থা (ITU) এর সদস্যপদ লাভ করে। তিনি ১৯৭৩ সালে বিএসআইআর প্রতিষ্ঠা করেন। জাতির পিতা দেশের প্রথম শিক্ষা কমিশনের দায়িত্ব দিয়েছিলেন ড. কুদরত-ই-খুদার মত বিজ্ঞানীর হাতে। তিনি বেতবুনিয়ায় দেশের প্রথম ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র স্থাপন করেন।
জাতির পিতার নেতৃত্বে বাংলাদেশ যখন বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে এগিয়ে যেতে থাকে ঠিক তখনি ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট তাঁকে সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। বাংলাদেশে নেমে আসে গণতন্ত্রহীন এক কালো অধ্যায়।
সুধিমন্ডলী,

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ যখনই সরকার গঠন করেছে জাতির পিতার আদর্শ অনুসরণ করে দেশে তথ্য-প্রযুক্তির বিকাশে অবদান রেখেছে। ২০০৯ সালে আমরা বাংলাদেশকে ডিজিটাল বাংলাদেশে পরিণত করার যে স্বপ্ন নিয়ে যাত্রা শুরু করেছিলাম আজ তা বাস্তবতা।

গত মেয়াদের শুরুতেই আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিয়ে কাজ শুরু করি। দেশের তথ্যপ্রযুক্তি ও টেলিযোগাযোগ কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য আমরা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এবং ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালায়কে একত্রিত করে একক মন্ত্রণালয় গঠন করি।

ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়া তথা তথ্য-প্রযুক্তির সফল ব্যবহারের অবদান স্বরূপ আমরা ২০১১ সালে মর্যাদাপূর্ণ ‘সাউথ সাউথ এ্যাওয়ার্ড’ এবং ২০১৪ সালে ‘South South Cooperation Visionary Award’ লাভ করি। ITU বাংলাদেশকে ২০১৪ সালে ‘ওয়ার্ল্ড সামিট অন ইনফরমেশন সোসাইটি (WSIS) পুরস্কারে ভূষিত করে। এছাড়া World Information Technology and Services Alliance, মেক্সিকো থেকে ২০১৪ সালে বাংলাদেশ ‘WITSA 2014 Global ICT Excellence Award’ অর্জন করে। 

ITU এবারও আমাকে ICT’s Sustainable Development Award -2015 এর জন্য মনোনীত করেছে যা আগামী ২৬ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রদান করা হবে।
সুধিবৃন্দ,

দেশের মানুষকে ইন্টারনেটের আওতায় নিয়ে আসার জন্য আমরা নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছি। BanglaGovNet ও InfoSarker-2 প্রকল্পের মাধ্যমে আমরা ইতোমধ্যেই দেশের সকল জেলা এবং প্রায় সকল উপজেলাকে উচ্চ গতির ফাইবার অপটিক ক্যাবলের আওতায় নিয়ে এসেছি। InfoSarker-3 প্রকল্পের মাধ্যমে ১ হাজার ২০০ ইউনিয়নকে ফাইবার অপটিক ক্যাবল সংযোগের আওতায় নিয়ে আসার কাজ চলছে। এছাড়া Establishing Digital Connectivity প্রকল্পের মাধ্যমে আরও ২ হাজার ২৫০টি ইউনিয়ন ফাইবার অপটিক ক্যাবলের আওতায় আসবে। ইতোমধ্যে বিটিসিএল ১ হাজার ইউনিয়নে ফাইবার অপটিক ক্যাবল সংযোগের কাজ করছে। আমার প্রত্যাশা এসকল কর্মসূচির মাধ্যমে আমরা ২০১৭ সালের মধ্যেই সারাদেশের ৪ হাজার ৫০০ ইউনিয়নে দ্রুত গতির ইন্টারনেট সংযোগ পৌঁছে দিতে সক্ষম হব।

আপনারা জানেন বিএনপি-জামাত জোট সরকার বিনা খরচে সাবমেরিন ক্যাবলের আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্কে বাংলাদেশকে যুক্ত করার সুযোগ হাতছাড়া করে। কারণ হিসেবে তারা বলেছিল এ সংযোগ নিলে বাংলাদেশের সকল তথ্য চুরি হয়ে যাবে। আসল কথা দেশে তথ্য-প্রযুক্তির বিকাশ ঘটুক এটা তারা চায়নি। কারণ তথ্য-প্রযুক্তি মানেই স্বচছতা, জবাবদিহিতা। এখানে লুটপাটের সুযোগ নেই। আর বিএনপি জামাত সরকার ছিল লুটপাট, দূর্নীতি, সন্ত্রাস আর জঙ্গিবাদের সরকার।

আমরা জোট সরকারের এক মন্ত্রীর মোবাইল কোম্পানীর মনোপলি ব্যবসা ভেঙ্গে দেই। দেশে মোবাইল ফোনের সেবা উন্মুক্ত হয়। দেশে এখন মোবাইল সীম গ্রাহকের সংখ্যা ১২ কোটি ৬৮ লাখ।
সুধিমন্ডলী,

আমরা যখন ২০০৯ সালে সরকার পরিচালনার দায়িত্ব নেই, তখন দেশে ইন্টারনেট ব্যবহারকারী ছিল মাত্র ২০ লাখ। যা আজ ৫ কোটি ৭ লাখ ৭ হাজার ছাড়িয়ে গেছে।

দেশের মানুষকে আজ কৃষি, স্বাস্থ্যসেবা, প্রশাসন, বাণিজ্য, ফাইনেন্সিয়াল সার্ভিসসহ নানা ধরণের নিত্য প্রয়োজনীয় সেবা গ্রহণ করতে দুয়ার থেকে দুয়ারে ঘুরে বেড়াতে হয়না। জনগণ খুব সহজেই এডুকেশন লাইন, টেলি হেলথ, কৃষি জিজ্ঞাসা, ইউটিলিটি বিল পেমেন্ট, মোবাইল রেমিটেন্স সার্ভিস, রেলওয়ে টিকিট ক্রয়, বিবিসি জানালা, মোবাইল ব্যাংকিং, হজ্জ্ব তথ্য, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার আবেদন, প্রবেশপত্র সংগ্রহ, রেজাল্টসহ বিভিন্ন ধরনের সেবা ইন্টারনেট থেকে গ্রহণ করতে পারছে। স্কাইপি, ভাইবার, ট্যাংগোসহ নানা অ্যাপলিকেশন ব্যবহার করে প্রবাসী আত্মীয় স্বজনের সাথে কথা বলতে পারছে। ই-মেইল, ফেসবুক, টুইটারসহ নানা মাধ্যমে আজ যোগাযোগ ব্যবস্থা চলে এসেছে হাতের মুঠোয়।  একে আরও সহজলভ্য করতে আমাদের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযক্তি বিভাগ ৬০০ মোবাইল অ্যাপস চালু করেছে।

দেশের মানুষকে বৃহৎ পরিসরে ইন্টারনেটের আওতায় নিয়ে আসতে ২০১২ সালের ১৪ই অক্টোবর আমরা 3G চালু করি। ইতোমধ্যে প্রায় সব উপজেলা 3G সেবার আওতায় এসেছে। ফলে ইন্টারনেটের গ্রাহক সংখ্যা প্রায় ২০০৮ সালের তুলনায় ২ হাজার ৬০০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ইন্টারনেটের এই গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি অব্যাহত রাখতে এবং উন্নততর ইন্টারনেট সেবা নিশ্চিত করতে আগামী ২০১৭ সালের মধ্যেই আমরা 4G চালু করার পরিকল্পনা করছি।

ইন্টারনেটের দাম জনগণের নাগালের মধ্যে নিয়ে আসতে আমরা প্রতি Mbps ব্যান্ডউইডথের দাম ৮ দফা কমিয়ে ৭৮ হাজার টাকা থেকে মাত্র ৬২৫ টাকায় নামিয়ে এনেছি। মোবাইল ফোন অপারেটরগুলোকে আমি আহ্বান জানাই, তারাও যেন সমভাবে গ্রাহক পর্যায়ে দাম কমিয়ে আনতে কার্যকর উদ্যোগ নেয়।

তবে তথ্য-প্রযুক্তির অপব্যবহার করে যাতে কেউ সমাজে অস্থিরতা তৈরি করতে না পারে সেজন্য আমাদের সকলকে সচেতন হতে হবে। ইতোপূর্বে তথ্য-প্রযুক্তির অপব্যবহারের মাধ্যমে হাইতির ভূমিকম্প কবলিত স্থির চিত্রকে হেফাজতের হাজার হাজার মানুষকে হত্যার ছবি বলে চালিয়ে দেওয়া হয়েছে। পবিত্র কাবা শরিফের গিলাপ পরিবর্তনের ছবিকে যুদ্ধাপরাধীদের পক্ষে মুসলিম জনতার মানব-বন্ধন বলে চালিয়ে দিয়েছে। তথ্য-প্রযুক্তির অপব্যবহার করে রামুতে বেদনাদায়ক ঘটনার সৃষ্টি করা হয়েছে। এসকল ঘটনা যাতে আর না ঘটে সেজন্য আমরা ‘ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন’ প্রণয়ন করতে যাচ্ছি। আইনটির খসড়া মূল্যায়ন করা হচ্ছে। আশা করি, এবছরের মধ্যেই ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনটি আমরা প্রণয়ন করতে পারব। এ আইনের বাস্তবায়নের মাধ্যমে ইন্টারনেট ও তথ্য-প্রযুক্তির অপব্যবহার রোধ হবে। নিরাপদ ইন্টারনেট ব্যবহার নিশ্চিত হবে।
সুধিবৃন্দ,

আমাদের সরকারের অন্যতম লক্ষ্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির কার্যকর ব্যবহার বৃদ্ধি করে বাংলাদেশকে একটি উন্নত-সমৃদ্ধ রাষ্ট্রে পরিণত করা। ইতোমধ্যে আমরা নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হয়েছি। আমার প্রত্যাশা ২০২১ সালের আগেই আমরা উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হতে পারবো। আর ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ হবে বিশ্বের বুকে একটি মর্যাদাপূর্ণ উন্নত দেশ। 

উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হওয়ার জন্য আমাদেরকে ইন্টারনেটের ব্যবহার আরও বাড়াতে হবে। বিশ্ব ব্যাংকের গবেষণা অনুযায়ী ১০ শতাংশ ইন্টারনেট সংযোগ বাড়লে ১.৩ শতাংশ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাড়ে। তাই প্রথমবারের মত অনুষ্ঠিত এই ‘উপজেলা ডিজিটাল মেলা ও ইন্টারনেট সপ্তাহ ২০১৫’ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। আমার প্রত্যাশা এই ডিজিটাল মেলা ও ইন্টারনেট সপ্তাহ দেশে ইন্টারনেটের গ্রাহক বাড়াতে বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

উপজেলা ডিজিটাল মেলা ঢাকা, রাজশাহী ও সিলেটের বিভাগীয় পর্যায়সহ একযোগে সারাদেশে ৪৮৭ উপজেলায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আমি আশা করি, এই মেলা ও ইন্টারনেট উৎসবে দেশের সকল জনগণ সম্পৃক্ত হবেন। ইন্টারনেটের ব্যবহারের সুবিধা সম্পর্কে জানবেন। সচেতন নাগরিক হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলবেন।

আমি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, বেসিস এবং গ্রামীণ ফোনকে ধন্যবাদ জানাই সমন্বিতভাবে এ উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য। দেশে প্রথমবারের মত আয়োজিত ‘উপজেলা ডিজিটাল মেলা ও ইন্টারনেট সপ্তাহ-২০১৫’ সার্বিক সাফল্য কামনা করে আমি এই আয়োজনের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি। 
খোদা হাফেজ।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।
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